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ও হেতৃক কৌতুক 


আ পোকা আর পাখিদের মধ্যে ফুটবল ম্যাচ 
হচ্ছে। প্রথমার্ধে পোকারা পাখিদের সঙ্গে 
জুত করতে পারল না। ৩৭টা গোল 
খেল্‌ পোকাদের দল । 
দ্বিতীয়ার্ধে ঘটল এক কাণ্ড । পোকাদের দলে 
কেন্নো এল খেলতে । এসেই সে হালি হালি 
গোল দেওয়া শুরু করল। শেষে দেখা গেল, 
কেলোর দেওয়া গোলে পোকারা জিতল ৭৭- 
৩৭ গোলে । পাখিদের তো মাথায় হাত। 


পোকাদের দলনেতা গুবরেকে ডেকে বলল, 
“কেনো এত ভালো খেলে, তো ওকে 
তোমরা প্রথমার্ধে নামালে না কেন?" 
গুবরে পোকা বলল, 'আমরা তো নামাতেই 
চাইছিলাম, কিন্ত ব্যাটা সেই ঘে গত রাত 
থেকে বুট পরা শুরু করেছে আর আজকে 
খেলার অর্ধেক শেষ হওয়ার পর তার বুট 
পরা শেষ হয়েছে। তাই ওর আসতে দেরি 
হয়ে গেল।' 


দিতেন, তাহলে খুব ভালো হতো । আমরা 
দুজন একসঙ্গে বসে খেলা দেখতে 
পারতাম ।” 


জ ঘরের সামনে দুই ছেলেকে, বুল 
খেলতে দেখে মা প্রশ্ন করল, 'এই, তোরা 
কোথায় পেল রে? আমি তো কখনো 


দিইনি!" 
ড়িয়ে পেলাম, মা।" 
মা বলল, '3...কেউ খেলতে গিয়ে হারিয়ে 
ফেলেছে মনে হয়।' 
(ছোট ছেলের ত্বরিত জবাব, হ্যা মা, বল 
তেলে ওরাও তা-ই বলাবলি 
। 
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পোশাক তৈরি করা যেতে 
এ প্র পারে। 
স্বর্গবাসী হবে! জ টেবিলরুথ, পর্দা, টিভি বা 
: হবেই তো। জীবিত অবস্থায় সে যতক্ষণ কাজে তৎপর কম্পিউটারের ঢাকনা ইত্যাদি 
থাকত, ততক্ষণ তাদের যারা গ্রাহক, তারা স্রষ্টার নাম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে 
জপত। চিন্তা করে দেখো, এভাবে তাদের জন্য প্রতিদিন পারে। 
কত লোক ডেকেছে। চর পতাকাগুলোকে সরকারি 
জর শেয়ারবাজারে টাকা খাটিয়ে লাখপতি হওয়া খুবই উদ্যোগে তাদের নিজ নিজ দেশে 
রপ্তানি করলে দেশ বিপুল 
নাকি? রি ণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় 
। তূবে আগে একটা শর্ত পূরণ করতে হবে। করতে পারে । 
সেটা কী? ন্ ডেকোরেশন পিস হিসেবে 
আগে কোটিপতি হতে হবে। বাধাই করে ঘরের দেয়ালে 
: মানে? রি টানিয়ে রাখতে পারেন। 
: মানে সহজ। কোটি টাকা নিয়ে শেয়ারবাজারে যাও। জজ ছিচকে চোরেরা চুরির 
তারপর তা লাখ টাকা করে নিয়ে আসো । জিনিসপত্র পোলা বাধার কাজে 
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ঢ ফুটবল বিশ্বকাপ শেব! 
(ছ  কর্তৃক্ষ নির্বিকার, হুমকির সুখে ব্যবসায়ীরা 
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কয়েক ঘণ্টা আগে বিশ্বকাপ ফুটবল শেষ হয়ে গেছে। সবারই বেশ মন 
|: খারাপ । হওয়ারই কথা। বিশ্বকাপ তো বিটিভির অনুষ্ঠান না যে শেষ 
হলে সবাই খুশি হবে! ছেলেরা খেললেও বিশ্বকাপ কোনো, ছেলেখেলার 
ছু ব্যাপার না। এটা অনেকটা হ্যালির ধূমকেতুর মতো। পার্থক্য হলো 
বছরে; ধূমকেতু ৭২ বছর পরপর দেখা যায়, আর বিশ্বকাপ দেখা যায় 
চার বছর পরপর | আসলে ভুলো জিনিস বেশি দিন থাকে না। তবে 
বিশ্বকাপ শেষ_-এই কথাটা কিন্ত একেবারে শুরু থেকেই শোনা 
গিয়েছিল। র কারণে বালাকের বিশ্বকাপ শেষ, প্রথম রাউন্ডে 
হেরে ফ্রান্স-ইতালির বিশ্বকাপ শেষ__ এমন আরও কৃত কি! কিন্তু এবার 
পুরো বিশ্বকাপটাই শেষ হয়ে গেছে। অনেকে এই বিদায় একেবারেই 
ধাঞালো মেনে নিতে পারছে না। বিশ্ষে করে দেশের্‌ বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা । 
সংখ্যা ১২৪ বিশ্বকাপ উপলক্ষে গজিয়ে ওঠা পতাকা-জার্সির রমরমা ব্যবসা 
মারা গেছে। বিভিন্ন জায়গায় প্রজেক্টরের সাহায্যে বড় পদায় খেলা 


সেবা 

কহ দেখানো হয়েছিল। সুযোগ বুঝে অনেকেই হাস-মুরগির ব্যবসার রি 

৪ পাশাপাশি প্রজেন্টরের ব্যবসাও শুরু করেছিল। হাস-মুরগি তো ডিম টিটি হট রি 
দিয়েই যাবে, কিন্তু এই রঃ 
প্রজে্টরগুলৌর কী হবে? বনি এখন দালো ঢোকে, 
অনেকে প্রজে্র দিয়ে আহ্‌ কী খুশি লাগে বুকো 
উল | ই 
দেখানোর কথা ভাবলেও টা দানা আরে! 
অধিকাংশেরই ধারণা, ঘ 

আহ্‌ কী শাস্তি সুখ বাতাসে! 


বে রাই 
তারাও শেষ । শু র 
নালেলা দেখাকে বেন: « এসএমএস কাব্য 


ফেরিওয়ালা সম্প্রদায়ও ভাত 

মোটামুটি বেকার হয়ে অনিক খান 

পড়েছে। ভাত ছিটালে 
& টা কাকের অভাব হয় কেমন করে কই_ 
না--এই কথায় ভাগ্রহী হয়ে বাদাম-বুট ছিটিয়েও তারা ক্রেতার দেখা তুমি আমার 
পাচ্ছে না। অথচ কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে কিছুই ভাবছে না। কোন দলে একটা প্রিয় বই; 
টাকমাথার খেলোয়াড় বেশি, কোন রেফারির লাল কার্ড অন্যদের , পাতায় পাতায় যার 
তুলনায় একটু বেশি লাল__-এসব নিয়ে ভাবলেও জার্সি-প্রজেক্টরের সুষ্ঠ সূত্র গোপন 
ব্যবহার, কিংবা বাদাম বিক্রেতাদের পুনর্বাসন নিয়ে তাদের কোনো আমার কবিতার; 
মাথাব্যথাই নেই । আশা করি, কর্তৃপক্ষ সব ভেদাভেদ ভুলে অতি দ্রুত তার মলাটে তাই 
এসব নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করবে। কারণ এই বিশ্বকাপই শেষ নয়, ভীতু কবির 
আরও বিশ্বকাপ আছে। নাম-পরিচয় নাই। 


রস ক্যাপশন2১২-এর বিজয়ী হলেন_ 
(ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা। 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক থম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত। যোগাযোগ : সিএ ভবন, 
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ | 4091] : 18021101200-210.10 


কাটুন: স্বপন চারুশি 


ওই রকম একটু খাদ বানাব কিনা । তো আমার হাতটা ধর 


তো, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির নেমন্তন্ন এসেছে। তিন দিন 
দুই রাত থাকতে হবে। মা মহা ভাবনায় পড়ে। ছেলেকে 
বলে, দিন ফুরোলেই কিন্তু তুমি বাছা চোখে দেখো না। 
তাই রাতে বেরোবে না। 

শ্বরবাড়ি তার দিন থাকতেই পৌছানোর কথা । কিন্তু 
ফেবিযাটে এ দেখে ফেলি নট তাড়াতে দের 


হয়ে যায় । তাই শ্বশুরের গ্রামে ৫ সাঝ পেরিয়ে 
যায়। চোখে তখন সে ঝাপসা দেখছে। যা যে সাবধান 


মা ছেলেকে বলে, বাছা! মোষ আমি 
জামাইবাবু এসেছে। কেন জানি আমাদের ময়লার টিবিতে 
বসে আছে। পেচ্ছাপটেচ্ছাপ করতে বসেছিল বোধহয়। 


ছেলে : জামাইবাবু, ওখানে কী করছেন? বাড়িতে আসুন । 
রাগটাগ নাকি? 
জামাইবাবু : আরে না । একটা হিসাব কঘলাম। অনেকখানি 
জজাল। এ দিয়ে কয় মণ সার হবে! 

শ্যালকের সঙ্গে ্বশুরবাড়ির দিকে যাচ্ছে। 
সামনেই কালো কালো মোষ দেখে বলে : ইস্‌ কী ঘন 
অন্ধকার যে ওই দিকে! 
ছেলে : না, জামাইবাবু। ওগুলো আমাদের মোষ। 
জামাই : বেড়ে মোষ তো। বন্্র-আন্তিতে অন্ধকারের মতো 
কালো কুচকুচে হয়েছে। জামাই ভাবে, একটা মোষের 
লেজ ধরি, তাহলেই মোষের পেছনে পেছনে বাড়িতে 


& | 

মোষটা ছিল তেজি। জামাইকে এক ঝটকায় মাটি কাটা 

খাদায় ফেলে দেয়। 

ছেলে : কী হলো জামাইবাবু, চোখে কম দেখেন নাকি? 

জামাই : আরে না। খাদের গভীরতা দেখছিলাম । বাড়িতে 
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তো, ওপরে উঠি। 

ওপরে উঠে সীমানা-দেয়াল ধরে এগোয় জামাই । 

শালা বলে, অমন করছেন কেন? কিছুই যেন ঠাহর করতে 
পারছেন না। চোখ তো আপনার যাচ্ছেতাই খারাপ মনে 

হচ্ছে। 

আরে বোকা, এ কথা তোর বুদ্ধিতে এল | তোদের সদরের 
পাচিলটা কতখানি লম্বা তা-ই মেপে দেখছিলাম। 


জামাইবাবু : ভেড়াটাকে একটু আদর চাইলাম 
টিলা আমীকে সরল হিতে ভালোই শিরিয়োইস দেখছি 


পড়েছিল। তাই দিয়ে এক বাড়ি মারে শাশুড়ির গায়ে। 
ভাবে, ছাইয়ের গাদায় য়ের মাথায় জঞ্জাল 
-_-তার্‌ জন্যই বুঝি জামাই এ কাণ্ড করল | 
শাশুড়ি পালায় । বউ এসে খাওয়ায় । আর বলে : ছি! ছি! 
কী কাণ্ড! এত রাগ! 
জামাই মনে করে আদরের ভেড়াকে মারার জন্যই এই 
ভঙসনা। তাই বলে, টিল মারলে পাটুকেল খেতে হয়। 
যেমন গুতিয়েছে, তেমনি প্রতিশোধ নিলাম । বউ ব্যাপার 
না হা হয়ে থাকে। 


বুদ্ধিতে 
নিজেকে সামলে নিয়ে তাই বলে, খাবার আগে আপনাকে 
ধামা ছুড়ে মেরেছিলাম । এখন হুশ ফিরে এসেছে। তাই 
আপনার পা ধরে মাগ চাইতে এসেছি। আমায় মাপ 
সকালে উঠেই জামাই বলে, আমার বাড়িতে ভীষণ কাজ । 
এখনই না গেলে সর্বনাশ । এভাবেই রাতকানা জামাই 
বুদ্ধির জোরে ধরা খেয়েও বেঁচে যায়। 


বনু রনিতগাতরালের রাভাজেনে 
সংগৃহাত 


আলোচন 


একান্ত সাক্ষাৎকারে 


জ্যোতিষসম্রাট পল 


বিশ্বকাপ খেলা দেখেছেন অথচ জ্যোতিষসম্ত্রাট 


পলকে চেনেন না, এমন লোক পাওয়া দু্কর। সেই 


জার্মান অক্টোপাস-জ্যোতিধী এবার সাম্াৎকার 


দেওয়ার জন্য এসেছে রস+আলো কার্যালয়ে । 


সাক্ষাৎকার নিচ্ছে আমাদের অতিপরিচিত জ্যোতিষী 


টিয়া পাখি। সঙ্গে ছিলেন মেহেদী আল মাহমুদ 


টিরা : আমাদের রস+আলো কার্যালয়ে স্বাগত। সেকি! আপনার 
পেট এতটা ফুলে আছে কেন? 

অক্টোপাস : আর বলবেন না ভাইসাহেব, এখানে আসার পথে যে 
ভিত দেখছে সে-ই আমার কাছ থেকে 

য়ছে। 

টির: ভবিষ্যদ্বাণী দিলে পেট ফুলবে কেন, বুঝতে পারলাম না 
অক্টোপাস : আসলে হয়েছে কি, আমার ভাবিষাদ্বণী করার | 


অক্টোপাস : আপনারা যে আমাকে আপ্যায়ন করাবেন না, সেটা 
আমি আগেই ভবিষ্্াণী করেছিলাম । সে কারণে পকেটে করে 
চানাুর নিয়ে এসেছি। দেখাব? 

টিয়া: না, থাক থাক, দেখাতে হবে না। আচ্ছা, এই মুহূর্তে 
আপনি সারা পৃথিবীতে খুবই জনপ্রিয়। সবাই আপনার 
সাক্ষাৎকার নিতে চায়। অথচ তাদের কাউকে সাক্ষা্কার না 


সেটা ভুলে যাই। 

টিয়া: তাতে সমন্যা কী? বলের সামনে যে পড়বে সেটা দিয়ে 
ঝেড়ে লাথি হাকাবেন 

অক্টোপাস : যেটা ইচ্ছা সেটা দিয়ে লাথু মারলে তো হবে 
না। শেষে দেখা যাবে পা ভেবে যেটা দিয়ে 

গোল করেছি, সেটা আসলে আমার 


খেলাটা আপনি সব সময় খেলেন? 

আুক্টোপাস : আমি ক্রিকেট খেলতে, ভালোবাসি। এখানে হাত-পা 
নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই । হাত দিয়ে ক্যাচ ধরলেও চলে, পা 
দিয়ে ধরলেও সমস্যা নেই। 

টিয়া: ক্রিকেটের প্রসঙ্গ যখন চলেই এল, তখন বাংলাদেশের 
ইংশ্যান্ড সফর সম্পর্কে কিছু 

অক্টোপাস 


£ আহা? আমি ভৌ বাণী বলি না, ভাবিযালী 


হারাবো রে রদ 
একটা খাবারও আমার পছন্দ হয় 


সোনার খনি আছে নাকি? 
টিয়া: নাই কিন্ত পাওয়াও তো যেতে পারে। কিন্তু এই সোনার 
দেশ বলতে লোডশেডিং মুক্ত, যানজট মুক্ত একটা দেশ... 


দিয়ে আপনাদের আরও সহ্যক্ষমতা বাড়াতে হবে । 


আপনার জন্য ভাই মিঠাইয়ের এন্তেজাম্ই ॥ 
অক্টোপাস : সে না হয় বুঝলাম, কিন্তু ওই খাবারের গন্ধ নেওয়ার 
প্র থেকে পেট কামড়াচ্ছে কেন? ইয়ে, টয়লেটটা কোন দিকে? 
টিয়া: পেট কামড়াচ্ছে নাকি? 
স্যালাইন আনব? 
আমাদের দেশ 


সরস রচনা 


খুলতেই এক 
ভিক্ষুক বলল। দ্যান 
গো স্যার, ভাত 


খামু।” বাবা সঙ্গে সঙ্গে খেপে 


ফেলেছেন ।" একটা চড় দিতাম। ফাইনাল, 
“মানে? কী বলতে চাও দেখবে! গেলি এখান থেকে? 
পরিষ্কার করে বলো! জি 

পরিষ্কার-পরিচ্ছনতা ঈমানের মামা বললেন, 'একবার জি 
অঙ্গ।" বলছিস কোন ভরসায়? 


“মানে সহজ ধের এখানে আম্রা 
হা রা 


করে খেলেন দুলাভাই? এলাম । আশ্চর্য ব্যাপার, 
গোল 


আমাকে তারা 
খেললেও চার-পাচটা গোল এখন দেখবেন। অথচ 
ত। আমার প্রিয় দূল 
'খেলা তো বোঝো না। ফাইনালে উঠেছে। শুধু শুধু 
মেসির পাস থেকেই সব গোল এই দুজনের জন্য 
হয়েছে। ওই দিনও ওর পাস ফাইনালটা দেখতে পারলাম 
থেকে গোল ॥ না। কেন যে মানুষ শুধু 
গোলটাকে না ব্রাজিল 
ধরলে আমরা কামব্যাক সাপোর্ট করে! দূর । ভালোই 
করতাম ।" লাগে না। 


১২ জুলাই ২০১০ । রস+আলো ৭ 


্ 


বিশ্বকাপের পর 


দীর্ঘ এক মাস রাজত্ব করার পর গত রাতে শেষ 
হয়েছে বিশ্বকাপ ফুটবল কাপ গেছে ইউরোপে । 
তবে শেষ হলেও তার রেশ এখনো রয়ে গেছে। 


সেগুলো নিয়েই কিছু একটা চেষ্টা 


১৪ রস+আলো । ১২ জুলাই ২০১০ 


মলাট রস 
বিশ্বকাপ শেষ এবং | তত 


কিছু 
তাহলে, , জেনে নিই কোন কোন ক্ষেত্রে কোন 
(কোন 


কতিপয় বিভ্রান্তির অবসান | ই তুর 


আগে মানুষ চিৎকার করে উঠত আওন লাগলে বা এ ধরনের যাদ্রে মাথায় চুল নেই, তাদের মাথাকেই টাক মাথা বলা হয়। 
অন্য কোনো বিপদ হলে । কিন্তু গত এক মাস গোল হওয়ার এটাই স্হজ সুত্র। কিন্ত গত এক মাস মাথায় চুল আছে, এমন 
৮557558 কেউ কেউও মাথা টাক করে ঘুরে বেড়িয়েছে প্রিয় খেলোয়াড়ের 


অন্যরা ঠিক বুঝে উঠতে পারত না স্টাইল অনুসূরণ করতে গিয়ে । তাই মানুষ বুঝত না কে 
চিৎকারটা কেন দেওয়া হয়েছে; গোলের আনন্দে নাকি কোনো সত্যিকারের আর কে স্টাইলিস্ট । এবার অন্তত সেই 
বিপদের কারণে । খেলা যেহেতু শেষ, তাই এখন আর ্র থাকবে না। 
বিভ্রানতিটা । 


খেলা তো শেষ, 
যিকির 


রাত আটটায় মার্কেট বন্ধ করার নিয়ম থাকলেও বিশ্বকাপের বিশ্বকাপ খেলা উপলক্ষে পরীক্ষা পেছানোর দাবি,তোলে প্রায় 
আগে কেউ এই নিয়ম পালন করত না। যখন খেলা শুরু হূলো সব্‌ ছাত্রছাত্রীই। এই অছিলায় সুযোগ নেয় ফাকিবাজ 
আর আটটায় বিভিন্ন খেলা পড়তে লাগল, তখন সব মাকেট ছাত্রছাত্রীরাও, যেহেতু তাদের্‌ পরীক্ষার কোনো প্রস্থুতিই নেই। 
আটটার আগেই বন্ধ হয়ে যেতে লাগল । তাদের কাণ্ড দেখে তবে সবাই একযোগে দাবি জানানোর কারণে শিক্ষকেরা, 
অনুমান করতে পারেন না এখানে কোনো আছে কি 
না। এখন যদি কেউ পরীক্ষ্ম পেছানোর দাবি জানায়, তাহলে 
তারা বুঝে ফেলবেন, এটা ফাকিবাজদের কাজ, যারা চায়ই না 
পরীক্ষা হোক। 


স্যার, পরীক্ষা 
আরও পিছাইতে 
হইব 


নিজের দেশের চেয়ে বিদেশকে ভালোবাসে-_এমন মানুষের 'বিভিন্ন জায়গায় সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। 
সংখ্যা এ দেশে নিতান্ত কম না। বিশ্বকাপের সময় তাদের কেউ সবাই যদিও ধরে নিয়েছে, এর পেছনে সমর্থনের ভিন্নতাসংক্রান্ত 
কেউ হয়তো বিদেশের পতাকা টানিয়ে বিদেশপ্রীতির বহিঃপ্রকাশ কারণ ছাড়া আর কোনো কারণ নেই। তবু কেউ কেউ মনে 
ঘটিয়েছে! তবে সেটা বোঝার উপায় ছিল না, যেহেতু সবাই করেছেন, জাস্ট সমর্থনের ভিন্নতার জন্য সংঘর্ষ বাধতে পারে 
কমবেশি ব্য্দশি বাটা না। পেছনে অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে। এবার এই 
কাটবে । অর্থাৎ এখনো যারা পতাকা নিয়ে লাফালাফি বিভ্রান্তির অবসান হবে । এখনো যদি তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে, 
তাহলে বুঝতে হবে, পুরোনো শত্রুতা বা রাজনৈতিক কারণ। 


১২ জুলাই ২০১০1 রস+আলো ১১ 


কপ খেলোয়াড়দের সান্ত্বনা পুরস্কার থা যা হতে পারত 


যারা আঘাত না পেয়েও আহত হুওয়ার অভিনয় করেছে 
তাদের মধ্যে যেহেতু মৌলিক অভিনয় প্রতিভা আছে, এই 


নরনাসাালাুছে সিডিগুলো দেখে 
করেনি, কাদেনি; ফলে 
যাদের ওপর তাদের 
ভক্তরা খেপে আছে, 
তাদের জন্য এই 
প্লিসারিন। এটা তাদের 
কাদাতে সহায়তা 
করবে। 
যারা পেনাল্টি কিক মারতে গিয়ে সোজা না মেরে 
আকাবাকা মেরেছে, মিস করেছে, তাদের জন্য এই 
লোহার বুট । এটি নিয়ম করে 
কয়েক মাস পায়ে দিলে পা 
সোজা হবে বলে 
আশা করা 
রত সা ৮4) যায়। 
ভ তি উ৫--৫৫৫৫ 
ভি 
ভে, 0৩1101৭9001 ০ 


যারা একটা খেলায়ও নামতে পারেনি, কেবল দ্বাদশ 
খেলোয়াড় হিসেবে মাঠের বাইরে বসে থেকে কাটিয়েছে, 
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কার্টুন রস 


দি আডভেঞ্চার অব 
জাকুমি 
9৮০ 
8 কর্ন: স্রিফন ্রানিস ও রিকো ভাষার: রাজীব হাসান 
গোল 1 


একটা বলের এতজন ন নর 
টি উর 
২৮ নাচ | কে | 


০৪ চায় 


১৮ রস+আলো: ১২ জুলাই ২০১০ 


পুরোনো পাগল ভাত পায় না, নতুন 
পাগলের আমদানি। আমাদের ভাতে 


১২ জুলাই ২০১০। রস+আলো ১৯ 


সরস রচনা 


নতুন করে বানানো হয়েছে। থাকা বিখ্যাত সব সাবেক 
এক লাখ মানুষ একসঙ্গে । 

বসতে পারবে এখানে । এটি ২০৫০ সালের মানুষ ভয়াবহ 
ছিল একটা ছোট ব্যন্ত। বসে থাকার কোনো 


তাই দেশ থেকে উঠেই কাজ করতে হয়। ফলে 
গেছে বলা যায়। 25 পার 
ফতুল্লা এখ্ন বিশ্বের সবচেয়ে সময় আর সুযো' 

আধুনিক একটি।  নেই। সারা 'বৃশ্বেবই এখন এই 
সব রাস্তা যেন আজ মিশেছে অবস্থা। কিন্ত 

এই স্টেডিয়ামে । সকাল প্রয়োজন রয়েছে। আর তাই 


চমক্‌ তো আছেই। স্বন্টা কাউকেই আজ কাজ 
শ্রতিটা দেশের রাষ্ট্র বা করতে হুবে না। কাজের 
সরকারপ্রধানকে আমন্ত্রণ মধোও বিনোদনের প্রয়োজন 
জানানো হয়েছে। বো আছে বলে এখন 
ভাগই এসেছেন বা তাদের মানে। 

আছেন। বরাবরের মতো ৩২টা দেশ 
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এবারের বিশ্বকাপে অংশ 
নিচ্ছে, আটটা গ্রুপে ভাগ 
হয়ে । আট রুপ থেকে ১৬টা 


বন্তব্য। বাংলাদেশের 
প্রধানমন্ত্রী কম কথা বলার 
জন্য এখন বিখ্যাত। তিনি 
সেই খ্যাতি রাখলেন। 

এরুপর মঞ্চ কাপাতে এলেন 


ও 
দিরে খেলা শুরু । আর্জে্টিনা 
ও নাইজেরিয়ার নামে তৈরি 
করা বন্স দুটি রাখা হলো 
মধ্যে। তারপর 
ছেড়ে দেওয়া হলো পলকে । 
ধারে 


শেষ হতে। এর মধ্যে 


আরেক দল খালি 
খেলবে এত সময় কোথায় । 


“তোমার দেখা সড়ক দুর্ঘটনার বিবরণ জানাইয়া তোমার 
বন্ধুর নিকট একখানা পত্র লেখো'_-বাংলা দ্বিতীয় পত্র গত পর 


পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে এই ধরনের নির্দেশ পেয়ে আমরা বু 
পত্র খেলার ব্বিরণ জানিয়ে ণঁ 
কখনো পত্র লিখেছি কি? না, লিখিনি। আমরা না * * 


নিল বদি কেক পত্র লিখন 


প্রিয় দলকেই আমার প্রিয় দল থাকি। যাদের জন্য দাড়ায়া থাকি, হাজার হাজার মানুষ৷ অথচ একটা 
বানিয়ে নিয়েছিলাম। ফাইনাল তো তদের তুলনায় গ্যালারির মাইয়াগুলা বানান বত 
বটেই, অন্যান্য খেলায়ও তার এশরিয়া। মামা, এইবছর যাওয়ার কইরা দেখছেন, এইটা কত বড় 
নির্দেশে ততালি দিতাম । হইছে। কীভাবে বিশ্বকাপ অমানবিক ঘটনা। এতগুলি মানুঘ 
তার হাতে বেশির ভাগ খেলা দেখতে ওই দেশে যাওয়া যায়, খেলা দেখল অথচ মুড়ি খাইতে পারল 
হেদি থাকত তো! তাই তার সেই ব্যবস্থা কর। কারণ, যত দিন না। ওই দেশে ওয়ালা নাই, 
তালিটাও আমাকে দিয়েই প্্ত গ্যালারির ওই ডানাকাটা এটা আমাগোরে আগে জানাইব নাঃ 
দেওয়াত। তালি দিতে কষ্ট হলেও পরিদের সঙ্গে বসে খেলা দেখতে না একটা ফোন কইরা দিলেই তো চইলা 
খেলা দেখে খুব ভুলো লেগেছে। পারব, তাদের সঙ্গে মতবিনিময় যাইতাম। আমার মোবাইলে তো 
তবে খেলার পূর্ণ বিবরণ দিতে করতে না পারব, তত দিন আমার বিদেশি ফোন আসে। তাইলে একটা 
পারছি না এই ন্য উঠি রি ভাত ফোন করলেকৌ এমন গুনাহ হইয়া 
ফাকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম । তো 0 মম খেলার যাইতঃ আসলে খেলা 
, আমার ঘুমের অভ্যাসটা বিবরণ কী দিমু। আমি নিজেই বলতে এইটা এখন কইতে না। 
একটু বেশি । মনে নেই, একবার, পারমু না কে কয় গোল করছে। একদিন আমার এলাকায় আসেন, চা- 
পরীক্ষার হলে খাতার ওপর মাথা আমারে একটু জানাইস। সরি, তু পান খাইতে খাইতে বিবরণ দিযুনে । 
রেখে কী ঘুমটাই না দিয়েছিলাম! তো আবার লেখাপড়া জানিস লা।তবু. তবে চিন্তা নাই, চা-পানের বিল 
রি কাউকে দিয়ে চিঠিটা পড়াস। আমিই দিমু। 
তোর বন্ধু হারিছ মিয়া মোটরসাইকেলওয়ালা মাইকেল ইতি 
সবদর আলী 


(লোকমান; 
ছোটবেলা থেকেই তোর অভ্যাস, আমি পড়ার কথা বললেই মাথাব্যথা আর পেটব্যথার ভান করা। এখন যেহেতু আমি তোর 
কাছে নেই, অতএব ভোর মধাবাথ- পেটা থাকবে না, তুই ভালো থোকুবি এটিই ভাবত প্রা তো বিয্িতের 'এই 


ইতি_ 
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অর্থ মানুষকে চাকর করে কেন? 
বুবলির সহিহ 


যাতে অনেক অর্থের মালিক হয়ে 
ভবিষ্যতে মনিব হতে পারে । 


রিনি 


1 আপনার লাভ কী? 
সাইদুল মিয়া 
কানাইপুর, ফরিদপুর 


এই যে আপনাদের দিয়ে খামু ও 
পোস্টকার্ড কেনাচ্ছি 


| ভাইয়া, রস+আলো ফ্রি দিয়ে 


মরা গিট খোলার উপায় কী? 


১০৯ 


মরা গিট খোলারই বা দরকার কী, 
505 
? 


] 


আমেরিকার মনুষ ১৮ বছরেই নিজের 
পায়ে দাড়ায়, আর এ দেশে? 


মইন উদ্দিন 

উত্তর ভালুয়াডাঙ্গা, দিনাজপুর 
১৮ বছর! বাংলাদেশে দুই-আড়াই 
বছরের বাচ্চাও শু: য়না, 
তিন ্টেওা 


সংসদে স্ব সময় বিরোধী দল 
করে, দল 

করে না কেন? 

এস আই নাজমুল 

লালমনিরহাট থানা, লালমনিরহাট 

; কে বলল করে নাঃ যখন বিরোধী 

দলে যায়, তখন কী করে? 


সবজান্তাকে প্রশ্ন পাঠাতে পোস্টকার্ডের ওপর 
লিখুন_সবজান্তা সমীপেখু, রস+আলো, প্রথম 
আলো, সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরচ্ল ইসলাম 

এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । 


একগুচ্ছ ছাত্রলীগ 


: এত দিন 
দোকানে একটা মাক্ষীও বসে নাই। 


সিরিয়ালের একনিষ্ঠ দর্শক : কী 
মজা! এখন আর রিমোট নিয়ে মারপিট 
করতে হয় না। 


মনে নাই। এখন পড়ামু কী? 
পাড়ার পোলাপান : ইস্‌, 


কার্টুন : শামস্‌ বিশ্বাস 


ক্যাম্পাসে বারবার কেন নিজেদের ।_ সরকার গৃঠনের পর থেকে ক্যাম্পাসে শক্তিশালী 
ভেতর সংঘর্ষে লিপ্ত হতে যাস? । প্রতিপক্ষ নাই, তাই শক্তি পরীক্ষার জন্য নিজেরাই... 
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সততা, বুদ্ধি ও পার্টির প্রতি আনুগত্য--কোনো মানৃষের ভেতরেই 
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- যে সৎ ও বুদ্ধিমান, সে পার্টির প্রতি অনুগত নয়। ্ 
সংকলন ও অনুবাদ. - যে সৎ ও পার্টির প্রতি অনুগত, সে বুদ্ধিমান নয়। € চুল ছাটাবে ঠিক 
মাসুদ - যে বুদ্ধিমান এবং পার্টির প্রতি অনুগত, সে সৎ নয়। আমার মতো করে 

এক কর্মচারী কাজে এল পাঁচ মিনিট আগে । তাকে গ্রেপ্তার করা ভি 
৮ হলো গুণ্তচরবৃত্তির অভিযোগে । দ্বিতীয়জন এল পাচ মিনিট পেছন দিকের মতো। 

দেরিতে। তাকে স্যাবোটাজের অভিযোগে ঘেপ্তার করা হলো। 

তব কাজে এল একেবারে সঠিক সময়ে । তাকেও আটক ৬ মেনিনজাইটিসে, 

করা হলো সোভিয়েতবিরোধী প্রচারণার দায়ে । তার হাতে ছিল ভূগলে লোকে হয় মারা 

সুইস ঘড়ি। 2 

- সোভিয়েত ইউনিয়নে কি বিরোধী দল আছে? আমার 

- বিরোধী দল থাকলেও তা ইতিমধ্যে থাকত না। টির 

আমার সৌভাগ্য, 
বেচে গেছি। 
 সার্পাস্ট হতে হবে 
হিউমার € বাটন প্রেস করার কথা লেখা থাকে সব মার্চপাস্টের মতো। 
বস্দ্‌ & জায়গায়, কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার কথা লেখা নেই 
[্ং কোথাও! আমি কি চেপে ধরেই থাকব? ইসি 
৬ এক প্রোগ্রামার বলছে আরেক থ্োগ্রামারকে, ৬ পাসপোর্টের ফরমূ পুরণ করছে প্রোগ্রামার. ৬ বুট সব সময় 
: আমরা সারা্গণ কম্পিউটার নয় করা বলি উচ্চতা: ১ সৌনটিমিটার। ক 
রে আসাগ মায় মতো আয কোনো দিব নে দও কে এ পা 
ঠিক বলেছু। চলো, আমরা মেয়ে নিয়ে ৬ র্যাচেল্রের বাসা ঝকঝকে- এর 
আলোচনা করি। অর্থ কমিউটার কাজ করছেনা? আনব 
সমর বরিজা ৮ ৬ ফ্রিজের সূঙ্গ ইন্টারনেট জুড়ে দিয়েছি। এর দেবে যে, সব 
তি! পর থেকেই ফ্রিজ থেকে খাবার-দাবার উধাও আছে। 


তার বাসায় । সে ছিল একা। ঘরে মৃদু আলো, 


টেবিলে ওয়াইনের বোতল, হালকা গান বাজছে 


কোন অপারেটিং সিস্টেম? 


“অবশ্যই, বললাম আমি । 
কেমন লাগল?" বল্ল সে পড়া শেষ করে। 
॥ 


'কোনো ক্ষতি তো নেই যুদি লিখি “বললাম 
আমি" আর “বলল সে", বলল সে। 
গল্পের কাহিনিও তেমন কিছুই বলে না, 


বললাম আমি। 
'আমার যা বলার, গল্লেই বলেছি” বলল সে। 


হয়ে যেতে শুরু করেছে। পারছি না, 
এটা হ্যাকারদের কাজ, নাকি ভা 


যাইরাস? 


“যা মাথায় এসেছে, তা-ই বলেছি, বললাম 
আমি 


॥ 
“তুমি ঘে একটা আহাম্মক, লোকজন ঠিকই 
বলে! বলল সে। 

'কী বললে? আবার বলো!' বললাম আমি। 
“যা বলেছি: তা-ই বলেছি," বলল সে। 
"আর একটা শব্দও যদ বলেছ" বালাম 


“একটা কেন, অনেকগুলো বলব,' বলল সে। 
'এম্ন ইডিয়টকে কী আর বলব!" বললাম 
মনে মনে। 


এখন আপনারাই বলুন, আমি কি ওকে মিথ্যে 
বলেছি? মা 
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